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ইসলাম একিট ভারসাম্যপূর্ণ এবং কল্যাণকামী ধর্ম িহেসেব মানুষেক সকল ক্েষত্ের ভারসাম্যপূর্ণ হবার আহ্বান
জানায়। ইসলােম চরমপন্থা ও বাড়াবািড়র েকান স্থান েনই। অর্থৈনিতক কর্মকান্েডও ভারসাম্যপূর্ণ ও মধ্যপন্থা
অবলম্বেনর উপর গুরুত্ব আেরাপ করা হেয়েছ। ইসলােমর দৃষ্িটেত অর্থৈনিতক কর্মকান্ডও মানুেষর ৈবষিয়ক ও আত্িমক
উভয় চািহদােকই পূরণ করেত পাের। িকন্তু এ জন্যও মানুষেক ভারসাম্যপূর্ণ হেত হেব। পিবত্র েকারান ও হািদেস
মানুষেক আয়-উপার্জন কের স্বাবলম্বী হেত বলা হেয়েছ এবং অলসতা ও কর্ম-িবমুখতার িবেরািধতা করা হেয়েছ। অর্থাৎ
মানুষেক কর্মতৎপর ও সেচষ্ট হেত হেব। িবশ্বনবী হযরত েমাহাম্মদ (সাঃ) ৈবরাগ্যবাদ েথেক দূের থাকার িনর্েদশ
িদেয়েছন। ঘরকুেনা ও অলস মানুষেক ইসলাম পছন্দ কের না। রাসূেলর জীবদ্দশায় যারা ঘর-সংসার ও ৈদনন্িদন কাজ-
কর্ম ত্যাগ কের শুধু মাত্র এবাদেত মশগুল হেয়িছেলন, িতিন তােদরেক ঐ পন্থা অবলম্বন েথেক িবরত থাকার িনর্েদশ
িদেয়িছেলন। রাসূল (সাঃ) তােদরেক ৈদনন্িদন কাজকর্ম চািলেয় েযেত এবং জীবনেক আনন্দঘন কের েতালার িনর্েদশ
িদেয়েছন। িবশ্বনবী হালাল পেথ উপার্জনেক আল্লাহর পেথ িজহােদর সােথ তুলনা কেরেছন। িতিন বেলেছন, যারা
সম্মােনর সােথ হালাল উপার্জেনর েচষ্টা কের,তােদর মর্যাদা শহীদেদর সমতুল্য।
ইসলাম ধর্েম কর্মতৎপরতা ও হালাল পেথ আয়-উপার্জেনর উপর ব্যাপক গুরুত্ব আেরােপর পাশাপািশ এক্েষত্েরও
বাড়াবািড় না করার আহ্বান জানােনা হেয়েছ। অেনেক অর্থ উপার্জন ও তা পুঞ্িজভূত করােকই জীবেনর প্রধান লক্ষ্েয
পিরণত কের। এ কারেণ তারা জীবেনর অন্যান্য েমৗিলক উপাদানেক উেপক্ষা কের। তারা তােদর সময় ও শক্িতেক
শুধুমাত্র অর্েথর েপছেন ব্যয় কের। আিমরুল েমােমিনন হযরত আলী (আঃ) এ ক্েষত্েরও ভারসাম্যপূর্ণ হবার িনর্েদশ
িদেয়েছন। িতিন বেলেছন, "মুিমনরা রাত ও িদেনর পুেরা সময়টােক িতন ভােগ িবভক্ত কের। এর এক ভাগ ব্যয় কের
আল্লাহর কােছ েমানাজােতর মধ্য িদেয়, দ্িবতীয় অংশেক কােজ লাগায় আয়-উপার্জন ও সাংসািরক কাজ সম্পাদেনর জন্য
এবং তৃতীয় অংশ ব্যয় কের হালাল উপােয় আনন্দ উপেভােগর জন্য।"
এটা িঠক েয স্বাভািবক জীবনযাপেনর জন্য েয পিরমাণ অর্থ-সম্পদ মানুেষর প্রেয়াজন তা জমা বা পুঞ্িজভূত করা
েদােষর িকছু নয়। িকন্তু এরও একিট সীমা-পিরসীমা রেয়েছ,যা েকান ভােবই লংঘন করা উিচত নয়। সম্পদ যিদ মানুষেক
েমাহগ্রস্ত কের েফেল এবং মানিবকতা ও আধ্যত্িবকতা েথেক দূের েঠেল েদয়, তাহেল তা েকানভােবই গ্রহণেযাগ্য হেব
না। তেব এর অর্থ এই নয় েয, সম্পদ থাকেলই তা বল্গাহীন ভােব ব্যয় করেত হেব। ইসলােম অপচয় ও অপব্যয় উভয়ই িনিষদ্ধ
এবং তা বাড়াবািড় িহেসেব পিরগিণত। ইসলােমর দৃষ্িটেত অপচয় ও অপব্যয় না কের তা মানব কল্যােণ ব্যয় করাই হচ্েছ
প্রকৃত মুিমেনর কাজ। কৃপনতাও বাড়াবািড়র মধ্েযই পেড়। কােজই সম্পদ উপার্জন ও ব্যয় উভয় ক্েষত্েরই
ভারসাম্যপূর্ণ হেত হেব। আিমরুল েমােমিনন হযরত আলী (আঃ) এ সম্পর্েক বেলেছন, উদার হও িকন্তু বল্গাহীনভােব
সম্পদ খরচ কেরা না। ভারসাম্যপূর্ণ হও, সংকীর্ণমনা ও কৃপণ হইও না। কুরআন মজীেদর সূরা ফুরকােনর ৬৭ নম্বর
 তা'আলা এ সম্পর্েক বেলেছন, "যখন তারা ব্যয় কের তখন তারা অপচয় কের না, কার্পণ্যও কের না, বরং��আয়ােত আল্লাহ্â
তারা মধ্যমপন্থা অবলম্বন কের।"
ইসলাম ধর্ম মানুষেক আল্লাহর েনয়ামত ব্যবহার করার ক্েষত্েরও ভারসাম্য রক্ষার িনর্েদশ িদেয়েছ। েযমন িনেজর
আনন্দ-ফুর্িত ও স্বার্েথর জন্য পিরেবশ-প্রকৃিতেক ধ্বংস করা ইসলাম সম্মত নয়। বর্তমােন িবশ্েবর এক শ্েরনীর



মানুষ ও েদেশর বাড়াবািড়র কারেণ িবশ্েবর নানা প্রান্েত পিরেবশ িবপর্যেয়র সৃষ্িট কেরেছ। মানুষ পিরেবশ-
প্রকৃিতেক কােজ লাগােনার ক্েষত্ের ভারসাম্যপূর্ণ হেল আজ এমন িবপর্যয়কর পিরস্িথিতর সৃষ্িট হেতা না।
আল্লাহতায়ালা মানুষেক অফুরন্ত েনয়ামত িদেয়েছন। িতিন মানুষেক েসই েনয়ামত ব্যবহার করেত বেলেছন। কােজই যারা
আল্লাহর েনয়ামতগুেলােক এেকবােরই কােজ লাগাচ্েছনা তারাও িকন্তু সিঠক কাজ করেছ না। সূরা আরােফর ৩২ নম্বর
আয়ােত এ সম্পর্েক বলা হেয়েছ, "বান্দােদর জন্েয সৃষ্ট ঐশী সাজসজ্জা এবং পিবত্র খাদ্যবস্তুসমূহেক েক হারাম
কেরেছ? আপিন বলুন: এসব েনয়ামত আসেল পার্িথব জীবেন মুিমনেদর জন্েয এবং িকয়ামেতর িদন খাঁিটভােব তােদরই
জন্েয।"
তেব আবার যারা এক্েষত্ের আগ্রাসী হেয় উঠেছ,তারাও অন্যায় করেছ।
ইসলামী অর্থনীিতর একিট েমৗিলক িবষয় হেলা, ন্যায়পরায়নতা। এই নীিতর আেলােকই সমােজ ভারসাম্য সৃষ্িট হয়।
সম্পেদর সুষম বন্টেনর অভােব সমােজর এক অংশ অিত দিরদ্র এবং অপর এক অংশ অিত সম্পদ শালীেত পিরণত কের। এ কারেণ
ধনী ও দিরদ্েরর মধ্েয ৈবষম্েযও ক্রেমই বৃদ্িধ পাচ্েছ। ইসলাম ধর্ম অর্থৈনিতক ক্েষত্ের ন্যায় প্রিতষ্ঠা ও
ৈবষম্য দূর করার জন্য িবিভন্ন িদক িনেদর্শনা িদেয়েছ। এর েকান েকানিট মুসলমানেদর জন্য ফরজ করা হেয়েছ। ইসলাম
সমােজর অর্থৈনিতক ক্েষত্ের ন্যায় ও ভারসাম্য প্রিতষ্ঠার জন্য যাকাত ও েখামসেক বাধ্যতামূলক কেরেছ। আল্লাহ
তায়ালা পিবত্র কুরােনর িবিভন্ন আয়ােত নামায আদােয়র সােথ সােথ যাকাত প্রদােনরও িনর্েদশ িদেয়েছন। িতিন
বেলেছন, "নামায কােয়ম কেরা এবং যাকাত প্রদান কেরা"। যাকাত কােদরেক িদেত হেব েকারােন েস সম্পর্েকও িদক-
িনর্েদশনা েদয়া হেয়েছ। পিবত্র েকারােনর সূরা তওবার ৬০ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ, 'যাকাত হল েকবল মাত্র ফিকর,
িমসকীন, যাকাত সংগ্রহকারী ও যােদর হৃদয়-মনেক আকৃষ্ট করা প্রেয়াজন, তােদর অিধকার এবং তা দাস-মুক্িতর জন্েয-
ঋণ গ্রস্তেদর জন্য, আল্লাহর পেথ িজহাদকারীেদর জন্েয এবং মুসািফরেদর জন্েয, এই হল আল্লাহর িনর্ধািরত িবধান।
আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'
ইসলাম সব সময় এেক অপরেক সাহায্য সহেযািগতা প্রদান এবং দান খয়রােতর জন্য মানুষেক উৎসািহত কেরেছ। পিবত্র
েকারােনও বারবারই গরীব-দু:খীেদর প্রিত সাহায্েযর হাত বাড়ােত আহ্বান জানােনা হেয়েছ। তেব দান করার
ক্েষত্েরও ভারসাম্যপূর্ণ হেত বলা হেয়েছ। সব িকছু িবিলেয় িদেয় িন:স্ব হেয় বেস থাকেত িনেষধ করা হেয়েছ।
পিবত্র েকারােনর সূরা বনী ইসরাইেলর ২৯ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ, 'তুিম এেকবাের ব্যয়-কুষ্ঠ হেয়া না এবং
এেকবাের মুক্ত হস্তও হেয়া না। তাহেল তুিম িনঃস্ব হেয় বেস থাকেব।' সমাজ যােত দািরদ্রমুক্ত হয়, েস লক্ষ্েযই
ইসলাম এ ধরেনর িনর্েদশ জাির কেরেছ। ইসলাম ন্যায়িভত্িতক অর্থৈনিতক ব্যবস্থা গেড় তুলেত সুদ,মুনাফােলাভ,
মজুতদাির, িনম্নমােনর িজিনস সরবরাহ ও িবক্ির এবং ক্রয়-িবক্রেয়র ক্েষত্ের প্রতারণােক হারাম েঘাষণা কেরেছ।
ব্যক্িত ও সমাজ জীবেন ন্যায় প্রিতষ্ঠার উপরই ইসলামী অর্থনীিতর িভত্িত প্রিতষ্িঠত হেয়েছ। এ কারেণ ইসলামী
অর্থনীিত অনুসরণ করা হেল একিট সমােজ দািরদ্য্ম ও ৈবষম্েযর মাত্রা সব িনম্ন পর্যােয় েনেম আসেত বাধ্য।
ইসলােম অর্থৈনিতক ব্যবস্হায় আয় ও ব্যয় সংক্রান্ত নীিতগুেলা এতটাই ভারসাম্যপূর্ণ েয, এগুেলা যথাযথভােব
বাস্তবািয়ত হেল দািরদ্র্য ও দুর্নীিতমুক্ত জীবন ব্যবস্থা অিত সহেজই প্রিতষ্ঠা করা সম্ভব। আয়-উপার্জেনর
ক্েষত্ের প্রিতিট মানুষ যিদ ভারসাম্য রক্ষা কের চেল তাহেল ব্যক্িত ও সামািজক জীবেন তার িবপেদর সম্মুখীন
হবার আশংকাও অেনক কেম যায়। হালাল-হারােমর ক্েষত্ের ইসলােমর ভারসামপূর্ণ নীিত েমেন চলেল মানুষ শারীিরক ও
আত্িমক নানা সমস্যা েথেক মুক্ত থাকেত পারেব।


